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মুখবন্ধ

বৈচিত্র্যময় অভ্যন্তরীণ জলাশয়সহ বিস্তীর্ণ সাগর নিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। বিশাল এ জলজসম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর

ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি,

পুষ্টি নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর

ক্ষমতায়ন, যুব সম্প্রদায়ের আত্মকর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই খাতের অবদান অনস্বীকার্য। টেকসই উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ খাতে নিয়োজিত

মৎস্যচাষি, উদ্যোক্তা, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান, মৎস্য অধিদপ্তরের

কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য খাতে এ সকল অংশীজনের অসামান্য

অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান, সফল ও উদ্ভাবনী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

প্রতিযোগিতামূলক ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় মৎস্য পদক' প্রবর্তন করেছে।

মৎস্য সেক্টরে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৪ সাল হতে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে পদক প্রদান করা

হচ্ছে। জাতীয় মৎস্য পদক-কে আরও অর্থবহ করার নিমিত্ত ২০১০ সালে 'মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে পদক প্রদানের পদক নীতি ও

পদ্ধতি' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতি ২০১৩ সালে 'জাতীয় মৎস্য পদক প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি' প্রথম সংশোধন করা হয়।

পরবর্তীতে ২০১৯ এবং ২০২১ সালে সংশোধনের পর সর্বশেষে ২০২২ সালে সংশোধনপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা,

২০১৯ (২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে পদকের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাস, আঙ্গিক

পরিকল্পনা, অধিকাংশ অংশীজনকে অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও খাতভিত্তিক চ্যালেঞ্জ

বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান নীতিমালার হালনাগাদ ও যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান জাতীয় মৎস্য পদক

নীতিমালা, ২০১৯ (২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংশোধিত) পর্যালোচনাপূর্বক 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬' প্রণয়ন করা

হলো। এই নীতিমালার মাধ্যমে পদকের ক্ষেত্র নির্ধারণ, যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, মূল্যায়নের মানদন্ড এবং পদক প্রদানের

প্রক্রিয়াকে অধিক স্বচ্ছ, ন্যায়সঙ্গত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এই নীতিমালা মৎস্য খাতের টেকসই

উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আরো দায়িত্বশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করবে।
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জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬

মাছ বাংলাদেশের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। সুস্থ সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে মৎস্যখাতের ভূমিকা অতীব

গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে সম্ভাবনাময় মৎস্যখাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতি,

সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং

সম্প্রসারিত সমুদ্র এলাকায় উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়নের ফলে

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড় ও খাল-বিলসহ

বৈচিত্র্যময় জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশে ক্রমান্বয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের

কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃত এবং বহুমুখী হওয়ার পাশাপাশি কাজের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের ধারা

অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন মৎস্যচাষি, সংস্থা, সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, সম্প্রসারণ

প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ব্যক্তি বিশেষের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন। দেশে

মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, গবেষণা, রপ্তানিপণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মৎস্য

সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সৃজনশীলতা ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান মূল্যায়নের বিধান রেখে সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে

স্থায়িত্বশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬ প্রণীত হলো।

১. শিরোনাম

২. সংজ্ঞা

৩. উদ্দেশ্য

১. এ নীতিমালা 'জাতীয় মৎস্য পদক নীতিমালা, ২০২৬' নামে অভিহিত হবে; এবং

২. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১. 'জাতীয় মৎস্য পদক' অর্থ এ নীতিমালার আওতায় অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রদত্ত পদক;

২. 'অধিদপ্তর' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর; এবং

৩. 'সরকার' অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

১. দেশের পুকুর-দিঘি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, উপকূলীয় জলাশয়সহ অভ্যন্তরীণ সকল জলাশয়ে মাছের

টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ;

২. মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান;

৩. মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উত্তম অনুশীলন ও নিরাপদ খাদ্য (Safe Food) নিশ্চিতকরণ;

৪. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৫. মৎস্য ও মৎস্য পণ্যের বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান;

৬. সর্বোচ্চ স্থায়িত্বশীল মৎস্য উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield-MSY) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য

ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণে অনুপ্রেরণা প্রদান;

৭. মৎস্যখাতে নারী, যুব সম্প্রদায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিতকরণ;

৮. দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষাসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান; এবং

৯. মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীলতা ও উত্তম সেবা প্রদানকে উৎসাহিতকরণ।
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